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িবশ্ববাসীর প্রিত শীয়ােদর বাণী শুধু এটাই েয, “আল্লাহেক জানুন ।” অর্থাৎ জীবেন যিদ েসৗভাগ্য ও মুক্িত কামনা
কেরন,  তাহেল  আল্লাহেক  জানার  পথ  অবলম্বন  করুন  ।  আর  এটা  প্রকৃতপক্েষ  প্িরয়নবী  (সা.)-এর  হাদীেসর  অনুরূপ  ।
িবশ্বনবী (সা.) যখন ইসলােমর আন্তর্জািতক আহবােনর কাজ শুরু কেরন, তখন িতিন জনগেণর উদ্েদশ্েয বেলন : েহ জনগণ!
এক আল্লাহেক জানেত েচষ্টা কর এবং আল্লাহেক এক বেলই স্বীকার কর । েকননা এর মধ্েযই েতামােদর মুক্িত িনিহত
রেয়েছ । এই অিময় বাণীর ব্যাখায় সংক্েষেপ এটাই বলব মানুষ িহেসেব আমরা স্বভাবগতভােব জীবেনর িবিভন্ন পার্িথব
লক্ষ্য ও  কামনা বাসনার পুজারী ।  েযমন :  সুস্বাদু খাদ্য,  পানীয়,  সুন্দর েপাষাক,  আরামপ্রদ বাসস্থান,  মেনারম
দৃশ্য, সুন্দরী স্ত্রী, অন্তরঙ্গ বন্ধু, িবশাল ধনসম্পদ, প্রবল ক্ষমতা, উচ্চতর রাজৈনিতক পদমর্যাদা, সামািজক
প্রভাব  প্রিতপত্িত,  েনতৃত্ব  ও  প্রভুত্ব,  আপন  মেনর  সাধ,  ইচ্ছা  ও  অিনচ্ছা  বাস্তবায়ন  ও  িবেরাধীেদর  িবনাশই
আমােদর  প্রবৃত্িতর  িচর  আকাংখা  ।  িকন্তু  এর  পাশাপািশ  মানুেষর  হৃদেয়  আল্লাহ  প্রদত্ত  িবেবক  অনুযায়ী  আমরা
সবাই এটা উপলদ্িধ করেত পাির েয, এ িবশ্বজগেতর উপেভাগ্য সবিকছু মানুেষর জন্েযই সৃষ্িট করা হেয়েছ । মানুষেক
ঐসেবর জন্েয সৃষ্িট করা হয়িন । স্বাভাবতই ঐ সমস্ত িকছু মানুেষর িপছেন ছুেট আসেব । তাই মানুষেক ঐসেবর িপছেন
ধািবত  হওয়া  উিচত  নয়  ।  উদরপূর্িত  এবং  েযৗনতৃপ্িত  েভাগই  জীবেনর  একমাত্র  লক্ষ্য  হওয়া  েতা  গরু  ছােগেলরই  বা
পাশিবক জীবনাদর্শ । অন্যেদর হত্যা করা, িছন্ন-িভন্ন করা এবং অসহায় করােতা বাঘ, েনকেড়, বা িশয়ােলরই নীিত ।
আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্িধবৃত্িত ও িবেবকপ্রসূত স্বভাবই মানুেষর জীবনাদর্শ । বুদ্িধবৃত্িত ও প্রজ্ঞাজাত জীবন
দর্শেনর বাস্তব দৃষ্িটভঙ্গী আমােদরেক সত্েযর পেথ পিরচািলত কের । আমােদরেক তা কখেনাই কামিরপু চিরতার্েথর
পেথ বা আত্মঅহিমকা অথবা স্বার্থ পরতার পেথ পিরচািলত কের না । িবেবক ও প্রজ্ঞা প্রসূত জীবন দর্শন মানুষেক এ
সৃষ্িট জগেতরই একিট অংশ িবেশষ িহেসেব িবেবচনা কের । ঐ জীবন দর্শেনর দৃষ্িটেত মানুষ সম্পূর্ণরূেপ স্বাধীন ও
সার্বেভৗম েকান অস্িতত্েবর অিধকারী নয় । অথচ মানুষ সাধারণতঃ ধারণা কের েয, েস এই প্রকৃিত জগেতর িনয়ন্ত্রক ।
তার ধারণা অনুযায়ী েস-ই এই অবাধ্য ও উচ্ছৃংখল প্রকৃিতেক ইচ্েছমত িনয়ন্ত্রেণর মাধ্যেম তার কােছ নতজানু হেত



বাধ্য কের । অথচ, প্রকৃতপক্েষ মানুষ তার িনেজর অজান্েতই এই প্রকৃিতর হােতর পুতুল এবং তার িনর্েদশ পালনকারী
আজ্ঞাবহ  দাস  মাত্র  ।  প্রজ্ঞা  ও  বুদ্িধবৃত্িত  প্রসূত  জীবন  দর্শন  মানুষেক  এই  দ্রুত  ধ্বংসশীল  জগেতর  িনগুঢ়
রহস্য  উপলদ্িধর  ব্যাপাের  অিধকতর  সতর্কতা  অবলম্বন  ও  সূক্ষ  পর্যেবক্ষেণর  আহবান  জানায়  ।  েকননা,  এর  ফেল
মানুেষর কােছ এ িবষয়িট স্পষ্ট হেয় যায় েয, এ সৃষ্িটজগেতর িকছুই িনজ েথেক অস্িতত্বশীল হয়িন । বরং তা এক অসীম
উৎস েথেকই উৎসিরত । ঐ জাতীয় দৃষ্িটভঙ্গীর মাধ্যেম এটা মানুেষর কােছ সুস্পষ্ট হেয় যায় েয, এ আকাশ ও পৃিথবীর
সব সুন্দর ও অসুন্দর অস্িতত্ব বাহ্িযক দৃষ্িটেত সম্পূর্ণ স্বাধীন বেল মেন হেলও প্রকৃতপক্েষ তা অন্য একিট
বাস্তবতারই প্রিতফলন মাত্র । এটা ঐ মূল অস্িতত্েবরই বিহঃপ্রকাশ মাত্র, যার বিহঃপ্রকাশ কখনও িনজ েথেক নয় ।
অতীেতর সকল ঘটনা, শক্িত ও মিহমা সবই আজ রূপকথার গল্প ৈব আর িকছুই নয় । েতমিন আজেকর ঘটনাপ্রবাহও আগামীকােলর
রূপকথা  ৈব  িকছু  নয়  ।  অর্থাৎ  সবিকছুই  তার  িনেজর  কােছ  রূপকথারই  নামান্তর  বেট  ।  এ  িবশ্বজগেত  একমাত্র  মহান
আল্লাহ  বাস্তব  অস্িতত্েবর  অিধকারী  ।  তাঁর  অস্িতত্বই  অমর  ।  িবশ্েবর  সবিকছু  তাঁরই  আশ্রেয়  অস্িতত্েবর  রং
ধারণ কের । তারই সত্তার জ্েযািতেত সবিকছু অস্িতত্েবর জ্েযািত লাভ কের । মানুষ যখন এধরেণর উপলদ্িধর অিধকারী
হয়, তখন তার অন্তরচক্ষু উম্েমািচত হয় । তখন েস তার ঐ অন্তরচক্ষু িদেয় এ িবশ্বজগেতর অস্িতত্বগত সীমাবদ্ধতা
অবেলাকন  করেত  সক্ষম  হয়  ।  তখন  েস  উপলদ্িধ  কের  েয,  সমগ্র  িবশ্ব  জগত  এক  অপিরসীম  আয়ু,  শক্িত  ও  জ্ঞােনর
অস্িতত্েবর উপরই িনর্ভরশীল । এ জগেতর প্রিতিট অস্িতত্বই অনন্ত জগেতর এক একিট জানালা স্বরূপ, যার িভতর েসই
অনন্ত অসীম জগেতর দৃশ্যাবলীর িকয়দংশ পিরদৃষ্ট হয় । মানুেষর উপলদ্িধ যখন এমনই এক স্তের উন্নীত হেব, তখন েস
তার েমৗিলকত্ব ও সার্বেভৗমত্বেক তার প্রকৃত সত্তার অিধকারীর কােছই প্রত্যর্পণ করেব । তখন েস আপন হৃদয়েক
সকল অস্িতত্েবর বাধন েথেক মুক্ত কের শুধুমাত্র এক আল্লাহর সত্তার সােথ হৃদয়েক েগেথ েনেব । একমাত্র মহান
আল্লাহ  ছাড়া  আর  অন্য  েকান  শক্িতর  সামেন  েস  মাথা  েঝাকােব  না  ।  এ  পর্যােয়  েপৗছােনার  পরই  েস  মহান  আল্লাহর
পিবত্র তত্ত্বাবধান ও কৃতকর্েমর অধীন হয় । তখন প্রিতিট অস্িতত্বেকই েস আল্লাহর মাধ্যেমই েচেন এবং সৎকাজ ও
সচ্চিরত্র  অর্জেনর  মাধ্যেম  সরাসির  আল্লাহর  দ্বারাই  েস  পিরচািলত  হয়  ।  আর  এটাই  হচ্েছ  মানুেষর  জন্েয
শ্েরষ্ঠত্েবর সর্েবাচ্চ স্তর । ইমামগণ মহান আল্লাহর অনুগ্রহও তত্ত্বাবধােনই শ্েরষ্ঠত্েবর ঐ িবেশষ মানবীয়
স্তের উন্নীত হন । আর েয ব্যক্িত তার স্বীয় প্রেচষ্টা ও আত্মত্যােগর মাধ্যেম এই পর্যােয় উন্নীত হন, িতিনই
ইমােমর প্রকৃত অনুসারী িহেসেব আল্লাহর কােছ িবেবিচত হন । এটাই তার সােথ ইমােমর পদমর্যাদাগত পার্থক্য । তাই
এ েথেক প্রমািণত হয় েয, আল্লাহর পিরিচিত এবং ইমাম পিরিচিতর িবষয় পরস্পর িবচ্িছন্ন েকান িবষয় নয় । একইভােব
আল্লাহ পিরিচিত ও  আত্মপিরিচিতর িবষয়ও পরস্পর িবচ্িছন্ন েকান িবষয় নয়  ।  েকননা,  েয  তার  আপন সত্তােক িচনেত

সক্ষম হল, িনঃসন্েদেহ ঐ ব্যক্িতই সর্বস্রষ্টা আল্লাহর সত্তােকও অনুধাবন করেত সক্ষম হল ।

 

 


